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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
98. রবীন্দ্র-রচনাবলী
তোতাকাহিনী
এক-যে ছিল পাখি। সে ছিল মুর্থ। সে গান গাহিত, শাস্ত্ৰ পড়িত না। লাফাইত, উড়িত, জানিত না কায়দাকানুন কাকে বলে ।
রাজা বলিলেন, “এমন পাখি তো কাজে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায় ।”
মীকে ডাকিয়া বলিলেন, “পাখিটাকে শিক্ষা দাও।”
R
রাজার ভাগিনাদের উপর ভার পড়িল পাখিটাকে শিক্ষা দিবার । পণ্ডিতেরা বসিয়া অনেক বিচার করিলেন। প্রশ্নটা এই উক্ত জীবের অবিদ্যার কারণ কী ।
সিদ্ধান্ত হইল, সামান্য খড়কুটা দিয়া পাখি যে বাসা বাধে সে বাসায় বিদ্যা বেশি ধরে না। তাই সকলের আগে দরকার, ভালো করিয়া খাচা বানাইয়া দেওয়া ।
রাজপণ্ডিতেরা দক্ষিণা পাইয়া খুশি হইয়া বাসায় ফিরিলেন।
\9
স্যাকরা বসিল সোনার খাচা বানাইতে । খাচাটা হইল এমন আশ্চর্য যে, দেখিবার জন্য দেশবিদেশের লোক কুঁকিয়া পড়িল । কেহ বলে, “শিক্ষার একেবারে হান্দমুদ।” কেহ বলে, “শিক্ষা যদি নাও হয়, খাচা তো হইল। পাখির কী কপাল!”
স্যাকরা থলি বোঝাই করিয়া বকশিশ পাইল । খুশি হইয়া সে তখনই পাড়ি দিল বাড়ির দিকে । পণ্ডিত বসিলেন পাখিকে বিদ্যা শিখাইতে । নস্য লইয়া বুলিলেন, “অল্প পুঁথির কর্ম নয়।” ভাগিনা তখন পুঁথিলিখকদের তলব করিলেন। তারা পুঁথির নকল করিয়া এবং নকলের নকল করিয়া পর্বতপ্রমাণ করিয়া তুলিল। যে দেখিল সেই বলিল, “সাবাস । বিদ্যা আর ধরে না।”
লিপিকারের দল পারিতোষিক লইল বলদ বোঝাই করিয়া । তখনই ঘরের দিকে দৌড় দিল । তাদের সংসারে আর টানাটানি রহিল না ।
অনেক দামের খাচাটার জন্যে ভাগিনীদের খবরদারির সীমা নাই। মেরামত তো লাগিয়াই আছে । তার পরে ঝাড়া মোছা পালিশ-করার ঘটা দেখিয়া সকলেই বলিল, “উন্নতি হইতেছে।”
লোক লাগিল বিস্তুর এবং তাদের উপর নজর রাখিবার জন্য লোক লাগিল আরো বিস্তর। তারা মাস-মােস মুঠ-মুঠ তিনখা পাইয়া সিন্ধুক বোঝাই করিল।
अबाउल सामश्रण মাসতুতো ভাইরা খুশি হইয়াকোঠােবালাখানায় গদি পতিয়া
সংসারে অন্য অভাব অনেক আছে, কেবল নিন্দুক আছে যথেষ্ট। তারা বলিল, “ধাচাটার উন্নতি হইতেছে, কিন্তু পাখিটার খবর কেহ রাখে না।”
কথাটা রাজার কানো গেল। তিনি ভাগিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, “ভাগিনা, এ কী কথা শুনি ।”
ভগিনী বলিল, “মহারাজ, সত্য কথা যদি শুনিকেন তবে ডাকুন স্যাকরান্দের, পণ্ডিতদের, লিপিকরদের, ডাকুন যারা মেরামত করে এবং মেরামত তদারক করিয়া বেড়ায় । নিন্দুকগুলো খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে ।”
জবাব শুনিয়া রাজা অবস্থােটা পরিষ্কার বুঝিলেন, আর তখনই ভাগিনার গলায় সোনার হার চড়িল ।
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